
‘আমর ইবন আবাসার ইসলাম গ্রহেণর কািহনী এবং নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােক সালাত ও অযু

িশক্ষা েদওয়ার ঘটনা।

ি◌ী‘আমর ইবন ‘আবাসাহ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন, জােহিলয়ােতর যুগ েথেকই আিম ধারণা
করতাম েয, েলােকরা পথভ্রষ্টতার ওপর রেয়েছ এবং এরা েকােনা ধর্েমই েনই, কারণ তারা

প্রিতমা পূজা করেছ। অতঃপর আিম এক ব্যক্িতর ব্যাপাের শুনলাম েয, িতিন মক্কায় আজব আজব
খবর বলেছন। সুতরাং আিম আমার সাওয়ারীর উপর বেস তাঁর কােছ এেস েদখলাম েয রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম লুিকেয় আেছন, আর তাঁর সম্প্রদায় (মুশিরকরা) তাঁর
উপর খুব েরেখ আেছ। সুতরাং আিম মক্কায় তার সােথ সংেগাপেন সাক্ষাত করলাম। অতঃপর আিম

তাঁেক বললাম, ‘আপিন েক?’ িতিন বলেলন, “আিম নবী।” আিম বললাম, ‘নবী কী?’ িতিন বলেলন,
“আমােক মহান আল্লাহ প্েররণ কেরেছন।” আিম বললাম, ‘কী িনর্েদশ িদেয় প্েররণ কেরেছন?’

িতিন বলেলন, “জ্ঞািতবন্ধন (আত্মীয়তার সম্পর্ক) অক্ষুণ্ণ রাখা, মূর্িত েভঙ্েগ েফলা,
আল্লাহেক একক উপাস্য মানা এবং তাঁর সােথ কাউেক শরীক না করার িনর্েদশ িদেয়।” আিম

বললাম, ‘এ কােজ আপনার সঙ্েগ েক আেছ?’ িতিন বলেলন, “স্বাধীন মানুষ ও কৃতদাস।” তখন তাঁর
সঙ্েগ আবূ বকর ও িবলাল (রািদয়াল্লাহু ‘আনহুমা) িছেলন। আিম বললাম, ‘আিমও আপনার অনুগত।’
িতিন বলেলন, “তুিম এ কাজ েতামার বর্তমান সমেয় করেত পারেব না। তুিম িক আমার অবস্থা ও
েলাকেদর অবস্থা েদখেত পাও না? অতএব, তুিম (এখন) বািড় িফের যাও। অতঃপর যখন তুিম আমার
জয়ী ও শক্িতশালী হওয়ার সংবাদ পােব, তখন আমার কােছ এেসা।” সুতরাং আিম আমার পিরবােরর
িনকট চেল েগলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম (পিরেশেষ) মদীনা
চেল এেলন, এ িদেক আমার বংেশর কতক েলাকও মদীনায় আসেলা। আিম বললাম, ‘ঐ েলাকটার অবস্থা

িক, িযিন (মক্কা ত্যাগ কের) মদীনা এেসেছন?’ তারা বলল, ‘েলােকরা তার িদেক ধাবমান। তাঁর
সম্প্রদায় তাঁেক হত্যা করার ইচ্ছা কেরিছল; িকন্তু তারা তা করেত সক্ষম হয় িন।’ অতঃপর

আিম মদীনা এেস তাঁর িখদমেত হািযর হলাম। তারপর আিম বললাম, ‘েহ আল্লাহর রসূল! আপিন
আমােক িচনেত পারেছন?’ িতিন বলেলন, “হ্যাঁ, তুিম েতা ঐ ব্যক্িত, েয মক্কায় আমার সােথ

সাক্ষাৎ কেরিছল।” আিম বললাম, ‘েহ আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা‘আলা আপনােক যা িশক্ষা
িদেয়েছন এবং যা আমার অজানা -তা আমােক বলুন? আমােক সালাত সম্পর্েক বলুন?’ িতিন বলেলন,
“তুিম ফজেরর সালাত পড়। তারপর সূর্য এক বল্লম বরাবর উঁচু হওয়া পর্যন্ত িবরত থােকা।
কারণ, তা শয়তােনর দু’ িশং-এর মধ্যভােগ উিদত হয় এবং েস সময় কািফররা তােক সাজদাহ কের।

পুনরায় তুিম সালাত পড়। েকননা সালােত েয িফিরশতা সাক্ষী ও উপস্িথত হন, যতক্ষণ না ছায়া
বল্লেমর সমান হেয় যায়। অতঃপর সালাত েথেক িবরত হও। েকননা তখন জাহান্নােমর আগুন

উস্কােনা হয়। অতঃপর যখন ছায়া বাড়েত আরম্ভ কের, তখন সালাত পড়। েকননা, এ সালােত িফিরশতা
সাক্ষী ও উপস্িথত হন। পিরেশেষ তুিম আসেরর সালাত পড়। অতঃপর সূর্য েডাবা পর্যন্ত

সালাত পড়া েথেক িবরত থােকা। েকননা, সূর্য শয়তােনর দু’ িশঙ্েগর মধ্েয অস্ত যায় এবং তখন
কািফররা তােক সাজদাহ কের।” পুনরায় আিম বললাম, ‘েহ আল্লাহর নবী! আপিন আমােক অযু

সম্পর্েক বলুন?’ িতিন বলেলন, “েতামােদর মধ্েয েয েকউ পািন িনকেট কের (হাত েধাওয়ার পর)
কুল্িল কের এবং নােক পািন িনেয় েঝেড় পিরষ্কার কের, তার েচহারা, তার মুখ এবং নােকর
গুনাহসমূহ ঝের যায়। অতঃপর েস যখন আল্লাহর আেদশ অনুযায়ী তার েচহারা েধায়, তখন তার
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েচহারার পাপরািশ তার দািড়র েশষ প্রান্েতর পািনর সােথ ঝের যায়। অতঃপর েস যখন তার হাত
দু’খািন কনুই পর্যন্ত েধায়, তখন তার হােতর পাপরািশ তার আঙ্গুেলর পািনর সােথ ঝের যায়।
অতঃপর েস যখন তার মাথা মাসাহ কের, তখন তার মাথার পাপরািশ চুেলর ডগার পািনর সােথ ঝের

যায়। অতঃপর েস যখন তার পা দু’খািন গাঁট পর্যন্ত েধায়, তখন তার পােয়র পাপরািশ তার
আঙ্গুেলর পািনর সােথ ঝের যায়। অতঃপর েস যিদ দাঁিড়েয় িগেয় সালাত পেড়, আল্লাহর প্রশংসা
ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা কের -যার িতিন েযাগ্য এবং অন্তরেক আল্লাহ তা‘আলার জন্য খািল

কের, তাহেল েস ঐ িদনকার মেতা িনষ্পাপ হেয় েবিরেয় আেস, েযিদন তার মা তােক প্রসব
কেরিছল।” তারপর ‘আমর ইবন আবাসাহ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু এ হাদীসিট রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সাহাবী আবূ উমামা রািদয়াল্লাহু ‘আনহুর িনকট
বর্ণনা করেলন। আবূ উমামাহ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু তােক বলেলন, ‘েহ ‘আমর ইবন ‘আবাসাহ! তুিম

যা বলছ তা িচন্তা কের বল! এক জায়গায় িক ব্যক্িতেক এতটা মর্যাদা েদওয়া হেব?’ ‘আমর
বলেলন, ‘েহ আবূ উমামাহ! আমার বয়স েঢর হেয়েছ, আমার হাড় দুর্বল হেয় েগেছ এবং আমার

মৃত্যুও িনকটবর্তী। (ফেল এ অবস্থায়) আল্লাহ তা‘আলা অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর ওপর িমথ্যা বলার আমার কী প্রেয়াজন আেছ? যিদ আিম এিট

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িনকট েথেক একবার, দু’বার, িতনবার
এমনিক সাতবার পর্যন্ত না শুনতাম, তাহেল কখনই তা বর্ণনা করতাম না। িকন্তু আিম তাঁর

িনকট এর েচেয়ও েবিশবার শুেনিছ।’
[সহীহ] [এিট মুসিলম বর্ণনা কেরেছন।]

‘আমর  ইবন  ‘আবাসাহ  আস-সুলামী  রািদয়াল্লাহু  ‘আনহু  জােহলী  যুেগ  তার  অবস্থা  েকমন  িছল  এবং
কীভােব  আল্লাহ  তা‘আলা  তােক  ইসলােমর  িদেক  পথপ্রদর্শন  করেলন  তা  আমােদরেক  জানােলন।
জােহিলয়ােতর  যুেগ  তার  অন্তের  একিট  নূর  িছল  যা  তােক  বেল  িদেতা  েয,  এ  সকল  েলােকরা  বািতল,
িশর্ক ও পথভ্রষ্টতার ওপর রেয়েছ এবং অন্যান্য েলােকরা যা িবশ্বাস করেতা িতিন তা িবশ্বাস
করেতন  না।  অতঃপর  িতিন  মক্কায়  এমন  এক  ব্যক্িতর  আিবর্ভাব  সম্পর্েক  অবগত  হেলন  েয,  মক্কায়
আজব  আজব  খবর  বলেছন।  সুতরাং  িতিন  তার  সাওয়ারীর  উপর  বেস  নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর কােছ এেস েদখেলন েয,  কােফর কুরাইশেদর ভেয় গুপ্তভােব দাওয়ােতর কাজ করেছন।
‘আমর ইবন ‘আবাসাহ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন, আিম িবচক্ষণতার সােথ কাজ িনলাম। পিরেশেষ আিম
মক্কায় তাঁর কােছ প্রেবশ করলাম। অতঃপর আিম তাঁেক বললাম, ‘আপিন েক?’ িতিন বলেলন, “আিম নবী।”
আিম  বললাম,  ‘নবী  কী?’  িতিন  বলেলন,  “আমােক  মহান  আল্লাহ  প্েররণ  কেরেছন।”  আিম  বললাম,  ‘কী
িনর্েদশ  িদেয়  প্েররণ  কেরেছন?’  িতিন  বলেলন,  “জ্ঞািতবন্ধন  অক্ষুণ্ণ  রাখা,  মূর্িত  েভঙ্েগ
েফলা, আল্লাহেক একক উপাস্য মানা এবং তাঁর সােথ কাউেক শরীক না করার িনর্েদশ িদেয়।” এখােন
িতিন  আল্লাহ  তা‘আলার  িদেক  আহ্বান  করেলন  এবং  এই  মহান  দীেনর  েসৗন্দর্য  ও  সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ  িবষয়  বর্ণনা  করেলন,  অর্থাৎ  আল্লাহ  তা‘আলার  তাওহীদ  ও  ভােলা  আচরণ।  নবী
সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  তােক  এমন  িকছু  অবগত  করােলন  যা  মানুষ  তােদর  জ্ঞােনর
মাধ্যেম অবগত হয় েয, এ সমস্ত মূর্িত বািতল। এ কারেণ এ ব্যক্িত ইসলােম প্রেবশ করােক গ্রহণ
কের  িনল,  কারণ  েস  জানেতা  েয,  মুশিরকরা  মূর্িত  পূজার  েয  ইবাদত  আঞ্জাম  িদচ্েছ  তা  বািতল।
িতিন সত্য অনুসন্ধান করেত িছেলন। রািদয়াল্লাহু আনহু। িতিন যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর  কােছ  েগেলন  তখন  নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  তােক  বলেলন,  আল্লাহ
তা‘আলা তাঁেক এ িবষয় িদেয় প্েররণ কেরেছন। েযমন িতিন বলেলন, “জ্ঞািতবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখার
িনর্েদশ  িদেয়  আমােক  প্েররণ  কেরেছন।”  এিট  হচ্েছ  উত্তম  চিরত্র।  েকননা  মক্কাবাসীরা  নবী
সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লােমর  ওপর  অপবাদ  আেরাপ  করেতা  েয,  িতিন  আত্মীয়তার  বন্ধন
িছন্ন  করেত  এেসেছন।  অতএব,  নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  তােদরেক  িমথ্যা
প্রিতপন্ন  করেলন  এবং  বলেলন  িতিন  জ্ঞািতবন্ধন  অক্ষুণ্ণ  রাখেত  আগমন  কেরেছন,  িছন্ন  করেত
নয়। “মূর্িত েভঙ্েগ েফলা” আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তা েভঙ্েগ েফলেত “এবং আল্লাহেক
একক উপাস্য মানা এবং তাঁর সােথ কাউেক শরীক না করা”। ‘আমর ইবন আবাসাহ বেলন,  আিম বললাম,  ‘এ
কােজ  আপনার  সঙ্েগ  েক  আেছ?’  অর্থাৎ  এ  দীেন  আপনার  সােথ  েক  প্রেবশ  কেরেছ?  িতিন  বলেলন,



“স্বাধীন মানুষ ও কৃতদাস।” স্বাধীন হেলন আবূ বকর রািদয়াল্লাহু ‘আনহু,  আর ক্রীতদাস হেলন
িবলাল  রািদয়াল্লাহু  ‘আনহু।  (িতিন  বলেলন,)  ‘আিমও  আপনার  অনুগত।’  িতিন  বলেলন,  “তুিম  েতামার
বর্তমান সমেয় এটা পারেব না।” এর অর্থ হচ্েছ, যিদ েস তাঁর অনুসরণ কের এবং তার সম্প্রদায়েক
পিরত্যাগ  কের  তাহেল  েস  স্বাভািবকভােব  মক্কায়  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর  সাথীেত  পিরণত  হেব,  তখন  নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  তার  েথেক
কােফরেদর  প্রিতহত  করেত  সক্ষম  হেবন  না।  অতঃপর  িতিন  তােক  বলেলন,  মুসিলম  অবস্থায়  তুিম
েতামার সম্প্রদােয় অবস্থান কেরা, যখন এ দীন জয়ী ও শক্িতশালী হওয়ার সংবাদ পােব, তখন আমার
কােছ  এেসা  এবং  আমার  সাথী  হেয়া।  বস্তুত  এিটই  হচ্েছ  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর করুণা, দয়া ও সমমর্িমতা। েকননা এই ব্যক্িত িছল দুর্বল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এ ব্যক্িতেক বলেলন, “তুিম এখন এ কাজ করেত পারেব না। তুিম
িক  আমার  অবস্থা  ও  েলাকেদর  অবস্থা  েদখেত  পাও  না?”  অর্থাৎ  কােফররা  সংখ্যায়  অেনক,  তারা
আমােক কষ্ট েপৗঁছায় আর আিম তা প্রিতহত করেত সক্ষম নই। তাহেল কীভােব আিম েতামার েথেক তা
প্রিতহত  করেবা?  অতএব,  তুিম  (এখন)  বািড়  িফের  যাও।  অতঃপর  যখন  তুিম  আমার  জয়ী  ও  শক্িতশালী
হওয়ার সংবাদ পােব,  তখন আমার কােছ এেসা। অর্থ হচ্েছ,  েতামার ইসলােমর ওপর অটল থােকা আমার
জয়ী ও শক্িতশালী হওয়া পর্যন্ত, তখন আমার কােছ এেসা। িতিন বেলন, “সুতরাং আিম আমার পিরবােরর
িনকট  চেল  েগলাম,  অবেশেষ  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  মদীনা  চেল  এেলন,
আিম তখন আমার পিরবােরই িছলাম। ফেল আিম খবরাখবর িনেত আরম্ভ করলাম” েকননা তার অন্তের ইসলাম
প্রেবশ  কেরেছ।  িতিন  বেলন,  “এবং  যখন  িতিন  মদীনায়  আগমন  করেলন,  তখন  আিম  (তাঁর  ব্যাপাের)
েলাকেদরেক িজজ্ঞাসা করেত লাগলাম। অবেশেষ আমার পিরবােরর িকছু েলাক মদীনায় এল। আিম বললাম,
‘ঐ েলাকটার অবস্থা িক, িযিন (মক্কা ত্যাগ কের) মদীনা এেসেছন?’ তারা বলল, ‘েলােকরা তার িদেক
ধাবমান।  তাঁর  সম্প্রদায়  তাঁেক  হত্যা  করার  ইচ্ছা  কেরিছল;  িকন্তু  তারা  তা  করেত  সক্ষম  হয়
িন।’ িতিন বলেলন, তখন আিম মদীনা এেস তাঁর িখদমেত হািযর হলাম। তারপর আিম বললাম, ‘েহ আল্লাহর
রসূল! আপিন আমােক িচনেত পারেছন?’ িতিন বলেলন, “হ্যাঁ, তুিম েতা ঐ ব্যক্িত, েয মক্কায় আমার
সােথ সাক্ষাৎ কেরিছল।” িতিন বলেলন, আিম বললাম, ‘েহ আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা‘আলা আপনােক যা
িশক্ষা  িদেয়েছন  এবং  যা  আমার  অজানা  -তা  আমােক  বলুন?”  িতিন  এখন  নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ
ওয়াসাল্লামেক প্রশ্ন করেলন েয, ইসলােমর আহকাম কী যা আপনার ওপর অবতীর্ণ করা হেয়েছ? আল্লাহ
তা‘আলা আপনােক যা িশক্ষা িদেয়েছন এবং যা আমার অজানা -তা আমােক বলুন? আমােক সালাত সম্পর্েক
বলুন?’  িতিন  বলেলন,  “তুিম  ফজেরর  সালাত  পড়।”  অর্থাৎ  সময়মত।  “তারপর  সূর্য  এক  বল্লম  বরাবর
উঁচু হওয়া পর্যন্ত িবরত থােকা।” এর অর্থ হেলা, এর পর ফজেরর সময় বাকী থােক না। অতএব, সূর্য
এক  বল্লম  বরাবর  উঁচু  হওয়া  পর্যন্ত  িবরত  থােকা।  সূর্য  উিদত  হওয়ার  সময়  িক  নফল  সালাত  পড়া
যােব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােক বলেলন, অতএব, সূর্য এক বল্লম বরাবর উঁচু
হওয়া  পর্যন্ত  সালাত  েথেক  িবরত  থােকা।”  কারণ,  তা  শয়তােনর  দু’  িশং-এর  মধ্যভােগ  উিদত  হয়।
সূর্য উদেয়র সময় কািফররা েস সময় সূর্যেক সাজদাহ কের। সুতরাং মুসিলেম জন্য স্েবচ্ছায় এ
সময়  পর্যন্ত  ফরয  সালাত  েদরী  কের  পড়া  জােয়য  হেব  না  এবং  সূর্য  উদেয়র  সময়  েথেক  সূর্য  এক
বল্লম  বরাবর  উঁচু  হওয়া  পর্যন্ত  নফল  সালাত  পড়া  জােয়য  হেব  না।  ক্যােলন্ডাের  েদখেবন
‘সূর্েযাদেয়র  সময়’  েদওয়া  আেছ;  এখােন  েসটাই  উদ্েদশ্য।  নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বলেলন, “কারণ, তা শয়তােনর দু’ িশং-এর মধ্যভােগ উিদত হয় এবং েস সময় কািফররা তােক
সাজদাহ কের।” অতএব, িতিন আমােদরেক তােদর সাদৃশ্য েথেক িনেষধ কেরেছন।িতিন বেলন, “পুনরায়
তুিম  সালাত  পড়।  েকননা  সালাত  সাক্ষী  ও  হািজরা।”  অর্থাৎ  এই  সালাতেক  িলেখ  েনওয়ার  জন্েয
িদেনর িফিরশতারা উপস্িথত হন এবং যারা সালাত আদায় কের তােদর ব্যাপাের সাক্ষী েদন। এটাই
হচ্েছ “মাশহুদাহ মাকতুবাহ” বর্ণনার অর্থ। িতিন বেলন, “যতক্ষণ না ছায়া বল্লেমর সমান হেয়
যায়।  অতঃপর  সালাত  েথেক  িবরত  হও।”  অর্থাৎ  সূর্য  ঢেল  যাওয়ার  সময়।  েকননা  এসময়  সূর্য  মধ্য
আকােশ  মাথার  উপের  থােক  এবং  প্রত্েযক  বস্তুর  ছায়া  দু’পােয়র  িনেচ  থােক।  অতঃপর  নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােক বলেলন, এ সময় তুিম সালাত আদায় কেরা না। আর এিট এমন
এক সময় যােত সহজভােব আনুমািণক দু’রাকাত সালাত পড়া যায়। সুতরাং এ সময় তার জন্য সালাত আদায়
করা জােয়য হেব না। েকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন, “তখন জাহান্নােমর



আগুন উস্কােনা হয়।” অতএব, এ সময় সালাত হারাম। অতএব, এ সময় েয মসিজেদ প্রেবশ করেব অেপক্ষা
করেব যতক্ষণ না মুয়াজ্িজন আযান েদয়। িতিন বেলন, “অতঃপর যখন ছায়া কােছ আেস।” অর্থাৎ ছায়া
কমেত কমেত পােয়র িনেচ চেল আেস এবং এরপর িবপরীত িদেক েযেত থােক;  ফেল েযাহেরর আযােনর সময়
ছায়া পশ্িচম িদক েথেক পূর্ব িদেক চেল যাওয়া আরম্ভ কের। িতিন বেলন, “অতঃপর যখন ছায়া কােছ
আেস  তখন  সালাত  পড়।  েকননা,  এ  সালােত  িফিরশতা  সাক্ষী  ও  উপস্িথত  হন।  পিরেশেষ  তুিম  আসেরর
সালাত পড়।” অর্থাৎ আসর পর্যন্ত ফরয ও নফল সালাত পড়। এিট েখালা সময়। সুতরাং যত ইচ্ছা নফল
সালাত পড় -এেত েকােনা িনেষধ েনই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, “অতঃপর সূর্য
েডাবা পর্যন্ত সালাত পড়া েথেক িবরত থােকা।” অর্থাৎ যখন আসেরর সালাত পড় তখন সূর্য েডাবা
পর্যন্ত  নফল  সালাত  পেড়া  না।“  অতঃপর  সূর্য  েডাবা  পর্যন্ত  সালাত  পড়া  েথেক  িবরত  থােকা।”
সূর্েযাদেয়র সমেয়র মেতা সূর্যাস্েতর পূর্েব দ্িবতীয়বার হারাম ওয়াক্ত িফের আেস। এর কারণ
হেলা,  সূর্য  শয়তােনর  দু’  িশঙ্েগর  মধ্েয  অস্ত  যায়  সুতরাং  মুসিলেমর  জন্য  ইচ্ছাকৃতভােব
সূর্যাস্ত  পর্যন্ত  েদির  কের  আসর  সালাত  পড়া  জােয়য  েনই।  কারণ,  তা  সূর্য  পূজারী  কােফরেদর
সােথ  সাদৃশ্য  হেয়  যায়;  মুসিলম  ব্যক্িত  তার  এ  কােজর  মাধ্যেম  এসব  কািফরেদর  সােথ  সাদৃশ্য
কের  েফেল,  কারণ  েস  আসেরর  সালাতেক  এতদূর  িপিছেয়  এেনেছ।  আর  নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম  এেক  মুনািফেকর  সালাত  িহেসেব  আখ্যািয়ত  কেরেছন।  েকননা  মুনািফকরা  সূর্েযর
অেপক্ষা কের;  সূর্য যখন হলুদ হেয় যায় তখন চারবার েঠাকর মাের এবং তােত আল্লাহেক খুব কমই
স্মরণ  কের।  তাই,  কািফর  বা  মুনািফকেদর  সােথ  সাদৃশ্য  হওয়া  এবং  আসেরর  সালাতেক  সূর্য  হলুদ
হওয়া  পর্যন্ত  েদরী  করা  েথেক  সাবধান।  রাসূল  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  বেলন,
“িনশ্চয়  সূর্য  শয়তােনর  দু’  িশঙ্েগর  মধ্েয  অস্ত  যায়  এবং  তখন  কািফররা  তােক  সাজদাহ  কের।”
‘আমর  বেলন,  আিম  বললাম,  ‘েহ  আল্লাহর  নবী!  আপিন  আমােক  অযু  সম্পর্েক  বলুন?’  িতিন  বলেলন,
“েতামােদর মধ্েয েয েকউ পািন িনকেট কের (হাত েধাওয়ার পর) কুল্িল কের এবং নােক পািন িনেয়
েঝেড়  পিরষ্কার  কের,  তার  েচহারা,  তার  মুখ  এবং  নােকর  গুনাহসমূহ  ঝের  যায়।  অতঃপর  েস  যখন
আল্লাহর আেদশ অনুযায়ী তার েচহারা েধায়, তখন তার েচহারার পাপরািশ তার দািড়র েশষ প্রান্েতর
পািনর  সােথ  ঝের  যায়।”  অর্থাৎ  মানুষ  যখন  অযু  কের  তখন  পািনর  েশষ  েফাটার  সােথ  সােথ  তার
পাপরািশ  ঝের  যায়।  যখন  েস  তার  েচহার  েধৗত  কের  তখন  তার  মুখ,  নাক,  েচহারা  ও  দু’েচােখর
গুনাহসমূহ  পািনর  সােথ  ঝের  যায়।  তারপর  ‘আমর  ইবন  আবাসাহ  রািদয়াল্লাহু  ‘আনহু  এ  হাদীসিট
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সাহাবী আবূ উমামা রািদয়াল্লাহু ‘আনহুর
িনকট বর্ণনা করেলন। আবূ উমামাহ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু তােক বলেলন, ‘েহ ‘আমর ইবন ‘আবাসাহ! তুিম
যা  বলছ  তা  িচন্তা  কের  বল!  এক  জায়গায়  ব্যক্িতেক  এতটা  মর্যাদা  েদওয়া  হয়?’  অর্থাৎ  একজন
বান্দা একটা জায়গােতই এত  েবিশ েপেয় যােবন এ  ব্যাপারটা িতিন েবিশ মেন করেলন। যখন এভােব
অযু করেব তখন তার েথেক সকল েগানাহ ঝের যােব। অতঃপর েস যিদ দাঁিড়েয় িগেয় সালাত পেড়, তাহেল
েস  ঐ  িদনকার  মেতা  িনষ্পাপ  হেয়  েবিরেয়  আেস,  েযিদন  তার  মা  তােক  প্রসব  কেরিছল।  েযিদন  তার
েকােনা  েগানাহ  িছল  না।  িতিন  বলেলন,  তুিম  ভােলাভােব  বল,  নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম যা বেলেছন হয়েতা তুিম েকােনা িকছু ভুেল েগেছা। তখন জবােব ‘আমর রািদয়াল্লাহু
আনহু  বলেলন,  ‘েহ  আবূ  উমামাহ!  আমার  বয়স  েঢর  হেয়েছ,  আমার  হাড়  দুর্বল  হেয়  েগেছ  এবং  আমার
মৃত্যুও  িনকটবর্তী।  (ফেল  এ  অবস্থায়)  আল্লাহ  তা‘আলার  প্রিত  িমথ্যােরাপ  করার  আমার  কী
প্রেয়াজন আেছ?” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সাথীগণ আল্লাহ অথবা তার রাসূেলর
ওপর  কখেনা  িমথ্যা  বলেত  পােরন  না।  িতিন  বেলন,  “যিদ  আিম  এিট  রাসুলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ  ওয়াসাল্লােমর  িনকট  েথেক  একবার,  দু’বার,  িতনবার  এমনিক  সাতবার  পর্যন্ত  না  শুনতাম,
কখনই তা বর্ণনা করতাম না।” অর্থাৎ এই হাদীসিট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম একবার
বেলন  িন  বরং  িতিন  সাত  বার  বেলেছন।  আর  আরবরা  সাত  সংখ্যােক  অিধক  অর্থ  বর্ণনা  কের  থােক।
হয়েতা  িতিন  এর  েচেয়ও  েবিশ  বেলেছন।  িতিন  বেলন,  “িকন্তু  আিম  তাঁর  িনকট  এর  েচেয়ও  অিধকবার
শুেনিছ।”
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